


প্রথম প্রকাশ £ ২৯ নভেম্বর ১৯৫৮ 
প্রকাশক £ দেবকুমার বসু | ৯/৩ ঢেমার লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯ 
মুদ্রচ £ হারপদ পাত্র | সত্যনারায়ণ প্রেস, ১ রমা প্রসাদ রায় লেন, কাঁলঃ-৬ 


চে 


প্রচ্ছদ শপ £ সমখর ঘোষ 


সবই তো ভাসিয়ে দই 
ভেসে যাওয়া জলে 
তধহ কিছ: রাখ তুলে 
হয়তো সে নেবে ভুলে 
তাপিত কমল করতলে। 


সূচীপত্র 


যে খুব পদ দিয়েছ (প্রভূ, এই নম নিরচ্চার ) ৯ 

প্রেম এসে চলে গেছে (ভালোবাসা অন্ধকারে আলোকঞ্জথালা ) ১০ 

নল কম্বলের গভীরে শুয়ে (ভোরের স্বগ্নের মত ভুলে যেও ) ১১ 
মোহিনী অন্ধকার (তোমার চুলের বনে নীল ফুল ) ১২ 

তোমার দুচোখ (তোমার দহ'চোখ স্নিগ্ধ ভারী ) ১৩ 

সহসময় হ'লে (মাটির গভীরে তুমি চলে গেছ ) ১৪ 

পাঁথবখর মায়েদের মুখ ভালোবেসে ( একাঁদন ঘুমের ভিতরে আম ) ১৫ 
বহুদিন পরে ঘরে ফেরা (গাছেরা যেমন আছে থাক ) ১৬ 

ঈ*বর অমেয় তাই (মাথার উপরে আঁকা মায়াবী মসৃণ নীলাকাশ ) ১৭ 
নসর কাঠ গোলাপের হাঁস (তোমার খোঁপায় কবে ) ১৮ 

ঘাসের গভীরে কাটি গংগা ফাঁড়ং (ঘাসের গভগরে কাঁট ) ১৯ 

হলা পয় সাহ ( ত৭ক্ষ স্তনেতে চোখ ছিড়ে যায়) *০ 

ভালোবাসা হলংদ রুমাল (হুদের বুকে ভালোবাসা ) ২১ 

অন্ধকারে ইন্দ্রধন: (এখন সে ঘাস হয়) ২২ 

ক্বছ্নের সবংজ টেলিফোন (ঘহমের গভীরে বাজে স্বপ্নের ) ২৩ 
দুশ্যগুলো (দশ্যগহলো নিসর্গে ছড়ানো ) ২৪ 

ভোরের শয্য।য় জেগে মত এক মীন (ভোরের শয্যায় তার ) ২৫ 

তনশ্ষ মেঘে বজ্র 'বক্ষোভ ( হঠ্ঠাং মেঘটা ডাকলো ) ২৬ 

রাজকীয় মাহমায় ফিরে আসি (রোজ রোজ একই রাস্তা ধরে ) ২৭ 
তুমি চলে গেলে ( তুমি চলে গেলে মোমবা?তর ভেতর থেকে ) ২৮ 
আম স্বস্নের ভিতর (আম স্বগ্নের ভিতর প্রাণপণে ) ২৯ 

পারাবার পেরোবার পর (শু র্যাকে তিন জোড়া জহতো ) ৩০ 

স্বরচিত দুঃখের আঁধার (বড় অসময়ে তুমি এসেছ সাথ ) ৩১ 
ইচ্ছেগুলো জ্যোংসনার বাগানে (জ্যোৎস্নার বাগানে আমার ইচ্ছেগুলো)৩২ | 
অমল অন্ধকার ( আম ডুবে আছি অমল অন্ধকারে ) ৩২ 

ভালোবাসা চারাঁট কাতুজ (ভালোবাসা চারটি কাতুজ তাজা ) ৩৫ 


থির বিজুর ( কেন তাঁমি উদাসপন বাসি বছানায্ন ) ৩৬ 
আ'সি যাই (যাই বললে মা বলতেন ) ৩৭ 

সহমরণের বধ্‌ (চোখ ফেটে জল আসে ) ৩৮ 

চজ্লিশটা মোমবাতি ( চঁজ্লিশটা মোমবাতি জহলছে ) ৩৯ 
বাধালাপ (রাত পোহালেই আঁভষেক ) ৪০ 

ট্রেন (স্বশ্নের দিগন্ত বেয়ে ) 5১৯ 

ভালোবাসা (ভালোবাসা কখনো পাওয়ায় ) ৪২ 

এই যে এমন (এই যে এমন নদগর ওপর আলো ) ৪৩ 
ফুল বনে হাওয়া (দশটা পাঁচটা স্কুল বাস ) ৪৪ 

পরেন (হাওয়ায় ভাসে বিদায় ) 5€ 

ইচ্ছে হলে ( ইচ্ছে হলে পদ্ম পাতায় ) ৪৬ 

নরুপমা ( গাল দহট তোর ভরমে ভরাট ) ৪৭ 
গোধূলির রেলগাড়ি (দু চোখের কোলে তার ) ৪৮ 

যাও (তাকে বলি বরং ) ৪৯ 

আমার নিজস্ব (আমার ানজস্ব কোন ) ৫০ 

সে (এইমাত্র ঘুম ভেঙে ) ৫১ 

বুকে আমার 'ব'ধে যাচ্ছে (বুকে আমার 1বিধে যাচ্ছে ব্শাফলা ) ৫২ 
যাই (দীর্ঘকাল দরে আছ ) €&৩ 

আজ যেখানে ( আজ যেখানে জলের শব্দ ) ৫৪ 

পাপ (কোথাও ছিল ক পাপ ) &৫ 

লকেট রয়েছে (এইমাত্র চলে গেল ) &৬ 

প্রমিতার সুখদহঃখ (আম তাব বুকের নিভৃতে ) &৭ 
খুকি কি সহজ ঘুমে (খুকি কি সহজ ঘুমে £বছানায় ) ৫৮ 


গ অমল অন্ধকার 


যে ঞ্রবপদ দিষ্েছ 


প্রভু, এই নসর নরুচ্চার সমাচ্ছল্ শব্দের গভীরে 
সমস্ত হাদয় আজ সমাপ্ত ৪ মনে উন্মাথত ভঙ্» 
বুকের পাতাল বেয়ে অশরীরী অন্ধকার [নশড় 
ভালোবাসা শান্তিজল ক:পের গভনরে চেয়ে রয় ৷ 


সযত্ব লালিত ছায়। মায়াময় মুখচ্ছবিগীল 
সান্তবনায় অফুরান মমণীরত বৃক্ষের মতন 
শতের সঙখন স্পর্শে সমাপিতিও সন্বাসঈ হাওয়ায় 
যুবত? প্রেমের হাত স্বভাবতঃ শিথিল ঘখন । 


দ্রুত চু'বনের শব্দ, উষ্ণ আঙুরের ওজ্ঠগুীল, বাস 
প্রভু, নিরাপদ প্রবপদ অক্ষের আন্তমে ফিরে আন । 


অমল অন্ধকার---১ 


প্রেম এসে চলে গেছে 


ভালোবাসা অন্ধকারে আলোজহালা ধাবমান ট্রেন। 


তোমার আয়ত চোখ, বধূর বুকের ঘ্রাণ 

বেশ কিছুকাল রয়ে সয়ে উপভোগ করা গেল, এখন অগ্রাণ 
সখের কোলের কাছে নরম জ্যোৎস্নার আলো জেলে 

বসে আছ ; তুম সব উপেক্ষায় দাঁপ'ত দু'পায়ে ঠেলে ফেলে 
অনায়াস চলে গেছ £ ভেসে যায় প্রাতমার চোখ, পয়োধর 
বাহু »1জ্জত ফহলের সাজ, অলক্ত অধর 

সব, সব, জলে ধোয়া চিত্র মতন মৌন ; কম্বা সে অজর্ন 
হতমান গ্রাণ্ডশব স্খাঁলিতকর, য্‌থভ্রষ্ট, শুন্য শর তৃণ। 


কয়েকাট জোনাক শৃধ্‌ চপল আলোর ফারিওয়ালা, শান্ত বনস্থলণ 
প্রেম এসে চলে গেছে» নিজস্ব সংবাদদাতা আমি এক চুপি চুপি বলি । 


৯১০ 


নীল কন্দলের গভীরে অষে 


ভোরের স্বণ্নের মত ভুলে যেও 

বলোছিলে 2 ভুলিনি 

কেননা মাঝে মাঝে সবপনও শহানি সত্য হয় 

তাঁম সব ভুলে যাবে, শহুধহ এই ভয় 

অনুক্ষণ বদ্ধ করে 

এই ঘোর জবরে-_ 

নল কম্বলের গভনরে শুয়ে থেকে, স্পষ্ট টের।পাই 
কেবালি আমার ছলে একদন 


৫2০6 


আজ, সে 'নিঃশত দাঁলল আর নাই । 


৯১৯ 


মোহিনী অন্ধকার 


তোমার চুলের বনে নীল ফুল 
কণ গভীর হলহদ শাড়ি তুমি পড়েছিলে সোঁদন বিকেলে £ 


পিছনে রোদ্দ;র রেখে হেটে যাচ্ছে আস্থর সময় 
সমহাতর উজানে বড় চোরা স্রোত, রক্তের নদীতে তব ক্লান্ত কোলাহল ॥ 


'হদয়ের প্রয়োজনে কেউই কারোর কাছে খণী নয়" 
আস্ত বাক্যের মত কথাটা শোনালো, 

শূন্য মন্দিরের ঘণ্টা রজনে বুকের মধ্যে বাজে 
ঘৃমের ভিতরে কার মগ্ন স্বর শীবদায়, দায়, 


উজ্জঞ্লা, এখন হৃদয়ে এক মোহন অন্ধকার খেলা করে । 


০ 


তোমার দু'চোখ 


তোমার দু'চোখ স্নষ্ধ ভারী 
তার চোখে কি দর্পণ ছিল । 
সূর্যমংখশ ফুলের বনে 
কালো হলুদ সপ” ছিল ! 


তোমার বেণশ বোঁলফঃলের 
গন্ধে গভশর মগ্ন ছিল 

তার চুলে ক সবনাশন 
1দ্বধায় হৃদয় ভগ্ন ছিল ! 


তোমার দহ,হাত আমন্ত্রণের 
স্পর্শে অনরক্ত ছিল 

তার দুহাতে গনগনে আঁচ 
প্রাতশোধের রক্ত ছিল । 


তোমার বুকের অন্ধকারে 
শান্ত জলের ঝণণ ছিল 
তার বুকে কি বাঁলয়াড় 
অরণ্য অপর্ণা ছিল । 


৯৩ 


স্থমসয় হ'লে 


মাটির গভনরে তুমি চলে গ্েছ 

বাতাস, চুলের স্থগন্ধ তার দেবে না ফারয়ে 2 
ও-আকাশ ঢে।খের কৌতুক, 

আম তাকে ভালোবাস, তার মন্দ কোমল অঙ্গথ 
তব তাকে 1ছুশ্ড়ে ?নল ; তার হাঁস 

অমাঁলন হলুদ অতসঈ ফল, তব? বাস 

মনে হয় আজ হ সান্ত্বনা সকল ফুলে বয় 
একদন, তুমি তার কাছে যাবে হ'লে সুসময় । 


১৪5 


পৃথিবীর মায়েদের মুখ ভালোবেসে 


একাদন ঘুমের ভিতরে আমি ঘৃমের জগতে চলে যাবো 
জান কেহ কাঁদবেনা, ?ঝঙের তরুণী-ফুল চুপে লতা বেয়ে উঠে এসে 
কেমন পেয়েছ শান্ত, মিটেছে সকল দবন্দ$ শৃধারে হলুদ হাঁস হেসে £ 
না হয় এবার এনো আমাদের দলে, স্থখের দোপা?ট ফুল 
হয়ে, সাজাবে খোঁপাটি কোন উদ্দাসধন রুপসবর ফজল লাল চুল 
জোনাকশীর মত ; না তুম মেষ নীল ব্যথায় ?ানহত বলে 
অপরাজতার ফুল হোতে চাও, না হয় মোহনশব মোমহাতে 
তু'ত রঙ নীলা হলে; 

কেমন কৌতুকে হেসে রোদের রঙের প্রজাপাতি, 

গংগা ফাঁড়ং, ?বশাঝ* পোকা 


বলল অমল ফের ফিরে এসো, মানুষের স্নেহে 
মায়ের কোলের স্বখ্নে খোকা 
হয়ে, শোধ দিতে নখালমার খণ ; জলের মশনের মনে আবচল শান্ত নেই 


নাহলে অগাধ অবগাহে ভেসে যেতে ; নশাালমার মুখ চেয়ে 
মৃদু হিম হেসে 


বললেম চুপে 'আবার আসবো ফিরে পাঁথবীর মায়েদের 
মু্ধ মুখ ভালোবেসে ।, 


৯ 


বঙ্ছদিন পরে ঘরে ফেরা 


গাছেরা যেমন আছে থাক 

পশুপাখি নিসগ€ প্রকৃতি 

সব থাক চত্র।পত £ 

আম যে আবার তোমাদের কাছে 
গাঢ় হৃদয়ের, ঘাঁনচ্ঞ তাপের মধ্যে 
ফিরে যেতে চাই ; যেমন ঘরের ছেলে 
ঘরে ফেরে বহুদিন পরে । 


দহ"হাত বাড়িয়ে কেউ ডাকছে, কেবালি 
কানে বাজছে-_“করে খোকা এাঁলঠা 


৯১৬ 


ঈশ্বর অমেষ্ম তাই 


মাথার উপরে আঁকা মায়াবী মসহণ নলাকাশ 
পায়ের তলায় পাতা বৃক্ষের পাবত ঘন ছায়া 
জান সব 1নরাময় সময়ের 'নাীজস্ব 'নয়মে 
একান্ত 'নভৃত দহঃখ গোপন দাঁমত দর্ঘ*বাস । 


দু"জনায় গজ্প গাঁড় ঘটনাকে যায় না এড়ানো 
দুঃখের দুবার হাত বুকের গহনে উষ্ণ ক্ষত 
ঝড়ের দামাল দাঁতে অগোছাল সতক সংসার 
দু'জনেই জেনে গোঁছি কেদে তাকে যাবেনা ফেরানো । 


নত হয়ে চুমো খেলে তোমার ঘুমন্ত শিশুটিকে 
অপাথিব আলো জহলে সযমহখ্ন পহাম্পত বাগানে 
তোমার বকের মধ্যে গলপ বোনে নিশনথের নদশ 
ঈশ্বর অমেয় তাই সব [কিছু করে দিন ফিকে । 


নত কাঠ গোলাপের হাসি 


তোমার খোঁপায় কবে নম্র কাঠ গোলাপের হাঁস ফুটে উঠেছিল 
চাঁকত জ্যোৎস্নার হাতে ছহ*য়ে গেছ কবে অকারণে 

সে স্মণাত বিধহস্ত আজ 

আশ্চ্ সংলাপ কটি ইমন কল্যাণে বাজে কানে 

প্রতিমার নিরঞ্জন, তাও চাঁরাঁদকে দশ্যের আরাঁত। 


অপরাহ্ন বক্ষের ব্ঞ্জনা নিয়ে নিবিড় নিজ'ন হয়ে আসে 
ন।য়কার নিক্ষমণ মধ্য অণ্কে নিম্ম কৌতুক 

মেঘের মলাট ছিশ্ড়ে নঈলাকাশ মোহ নগ মায়ায় মৃদু হাসে 
স্লতের মতন পড়ছে ভ্রষ্টলগ্ন বকের বুক । 


তোমার খোঁপায় কবে কাঠ গোলাপের হাঁস বড় নম্র হয়ে ফুটে উঠেছিল । 


৯৮ 


ঘাসের গভীরে কটি গঙ্গা ফড়িং 


ঘাসের গভীরে কাটি গঙ্গা ফাঁড়ং 

নশাীলমায় গভসর হলহদ প্রজাপণত 

বয়স্ক শরঈর থেকে ছাড়া পেয়ে 

আমাদের সন্তান সনভাতি 

নসাীলমার প্রয়োজনে খেলা করে 

আমাদের [নাবড় প্রণয় 

গাছের খাজুতা গনয়ে জেগে থাকে আলোছারা ময় 


হলুদ পাতায় আর হাওয়া নেই 

কহক্চ5ুড়ার নভে গিয়েছে মশাল 

হয়তো ক্রমশ ক্ষয়ে আমাদের কাল 

শেষ হোল, এখন নিসর্গ শুধু 1বদায় [বিদায় 
ধহাঁন দেয়, ঝাউ বনে শুন তার সায় । 


তোমার চোখের রঙ, চুলের নরম ঢাল 
ঠোঁটের বাঁঙকম আভমান 

চুরি করে নয়ে বাঁচে 

আমাদের অমল সন্তান 

শোধ করে নবালমার খণ 

ঘাসের গভনরে খেলে গঙ্গা ফাঁড়ং 
যেমন খেলছে চিরাঁদন ॥ 


৯০১ 


হুল পিয় সহি 


তশক্ষ স্তনেতে চোখ 'ছিশ্ড়ে যায় সাথ 
দু'চোখে হেনো না বাণ 
চুল খুলে দলে কালো জলে কান্নার 
দু”কূল ছাপানো বান। 


কৌতিকে ঝরে কুন্দ ফুলের হাসি 
রাঙা আভমান ঠোঁটে 

বসনের আড়ে বাতাসের মাতামাতি 
যৌবন ধন লোটে। 


বাপি খুলে আর দেখাসনে সোনা ধান 
খর তরঙ্গ নদ 

বয়দ গিয়েছে তবুও ঝাঁপাতে পার 
দুহাতে বাঁধিস যাঁদ ॥ 


0 


ভ্ঞালোবাসা হলুদ কুমাল 


হদের বুকে ভালোবাসা লুকিয়ে দেখে মুখ 
হঠাৎ জাগা কিশোর মেয়ে অলস কৌতুক, 
মাথার পরে নভূত নীল আকাশ মেলে ছায়া 
বেণসর বাঁকে জাঁড়য়ে ওঠা চাঁপা ফুলের মায়া, 
সোহনশ মুখ সোহাগ করে মোহনগ ছায়াটাকে 
হলুদ রুমাল ভালোবাসার ওডকোলন মাখে । 


এখানে যত কাজের ভস্ড শেয়ার বেচাকেনা 
ফাটকা বাজার টাটকা রাখে ব্যাক্কে বাড়ে দেনা, 
কখন মনের মুখোমহাীখ স্বল্প অবকাশে 
ভালোবাসা রেশমী রুম।ল ?ঝাঁলক 'দয়ে হাসে, 
ঝাপসা দোখ লায়ান্স রেঞ্জ ব্রেনের হহইসেলে- 
চলে গেছ, ভালোবাসার রুমাল গ্রেছ ফেলে । 


২৯ 


অন্ধকানে ইত্দ্রধন্ু 


এখন সে ঘাস হয় 
ফনল হস 
লতা হনয় 
তারা হয়ে থাকে : 


1কশোরশ মেয়েটি হয়ে 
হেটে যায়__ 

তার ছায়া 

ছহু*য়েছে আমাকে । 


মাটর গভনরে গাছ 

শশকড়ের সন্ধান শাবল 
গেথে, তবহ আকাশকে হোক 
আলোর [পিপাসা -- 


কখন বলাকা হয়ে 
প্রজাপতি হলুদ ভানায় 
তার যাওয়া আসা 
স্পন্ট টের পাই 


যেন সে দহান্টর লজ্জা 
অন্ধকারে ইন্দ্রধনু আঁকে 
হৃদয়কে হলহদে ছোপাই ॥ 


ক্স 


স্বপ্পের সবুজ টেলিফোন 


ঘুমের গভশরে বাজে স্বশ্নের সবুজ টেলিফোন 
কার গলা বেজে ওঠে আবকল শৈশবের স্বরে 
তরল 'শাশর ঝরে রোদ্দুরের মত অমাঁলন 
[বিশুদ্ধ কল্যাণ বাজে আব্র।ম রক্তের ভিতরে । 


স্বপ্ন টেলিফোন বাজে গন্জাার ঘস্টার মত গাঢ় 
জলা তরঙ্গের ধান যেন বান্ট আশ্বনের আগে 
দুলে ওঠে বুক আর নাবালক সাধেরা সতত 
দুরের যাত্রার ট্রেন টানেল টানলে ভালো লাগে । 


স্বশ্নে টোলফোন বাজে দুচোখ কামনা কপে কাব 
নাবড় নক্সার শাড়শ যেন মৃদু গজ্পের গহনে 
আকুল অলকে বন্ঠা নসীববন্ধে বেশরম হাওয়া 
চতুর চাঁদের চোখ পদ্মের মদত মউ বনে ॥ 


স্বপ্নে টোলিফোন বাজে অপরূপ জেগে আছ নাকি » 
জেগে আছ, আছিই তো খরশান উদ্যত উত্তর 

গালে টোল ফেলে হাসো দহ”চোখে প্রশ্রয় দুটি শিশু 
স্বশ্নে সবই তো সত্য সম্পন্ন পাঁবত্র বাড়নঘর । 


২৩ 


দৃশ্য শুলো। 


দৃশ্যগুলো নসর্গে ছড়ানো 
শব্দ সব বাঘের খাঁচায় 

ভাব যত স্বপ্নে ফ:টে ওঠে 
প্রাংশুলভ্যে পেড়ে আনা বায় । 


তবু ?কছহ ঘটে না সহজ্ঞে 
না কাঁবতা বশ্লবন বাঁনতা 
কানামাছি খেলছে সবাই 
দাঁড়ম্বে ঢেকেছে বাহহলতা ॥ 


চন্দনে ক হবে উপশম 

1বষ পোকা কামড়েছে বুকে 
তক ষাঁদ নাই কর সাথ 
দেখা ক রাখাল 1সন্দুকে । 


দৃশ্য সব 1নসগে ছড়ানো 
বমে" ঢাকা কবোঞফ্ কাঁছাীল 
মরাই-এ পোকয়ে কাটে ধান 
শুন্যে ওড়ে বোকা ব্লবহাল । 


*২৪ 


ভোরের শয্যায় জেগে মৃত এক মীন 


ভোরের শয্যায় তার মত মুখ জেগে আছে জলে ভাসা কমলের মত 
দারুণ দুঃখের ঝড় বাসনার বণচনার বহুবিধ বাথা আবরত 
খেলেছে হৃদয়ে; আজ তার অবসান সুখ দুঃখ আশা ও নিরাশা 
কেমন শঃয়েছে ফিরে প্রসন্ন তা মুখে মেখে কেন এই বার বার আসা 
কেন ফিরে যাওয়া অকারণ এই গ্রে তত্ত্ব কিমবা প্রশ্নও এখন তাকে 
উত্তোজত করে নাক £ কিম্বা সেই পেলবতা যাকে সে পেল না, সুখ 
দিল না যে, নিল না যে 'নাবড় হৃদয় সে প্র*্নও অবান্তর, 

আজ তার সমস্ত অস্খ 
পিক যাদু দণ্ডের স্পর্শে অকস্মাং সেরে গেল, এখন বিগত ভয়, ভারশূন্য 
[নস্পুহ ?ণর্বাক কিম্বা অসম্ভব অনন্তের খুব কাছাকাছি 
নিরালম্ব পেশছে গেছে ; প্রেমের দহ'হাত ছদুতে সাধ, বহু কানামাছি 
খেলা সাঙ্ষ হোল, হৃদয় এখন রক্ত মৃত মৌন গুহার মতন 
ঘদাময়েছে, এতকাল 'ধাঁকাঁধাক জবলেছে যে অনাহত 'বশাল যৌবন 
সমাহত শূন্যতায় শুয়ে আছে সেও, ঝহাড়র গহনে স্নগ্ধ শীতলতা, 

মৃত এক মন 

বত'মানে স্বশ্নের সাগর জলে খেলা করে, জয়ে দপা রজের তুহিন । 


২৫ 
অমল অন্ধকার--২ 


তীক্ষ মেঘে বজের বিক্ষোভ 


হঠ্ডাৎ মেঘটা ডাকলো অপরাহ্ন অন্ধকারে ঢাকা 
তোমার কোমল কালো পাখা চোখ দহট 

বড় বেদনায় জলে ভরে ওঠে বার বার । 

বাটিকের কাবুকার্য জাম বুণ্ড জামা, শাদা হাত 

ত'ক্ষ আঙ্গুলে আঁকা চন্দ্রহাস নোখের আলপনা 
তুম নত মুখে বসে আঙ্গুলে আঙ্গুল কোনো 
সময়কে উপোক্ষায় পায়ে ঠেলে, আবর- 

বাতাসে ঈশসের মত শব্দের প্রবাহ আ1বশ্রাম 

বয়ে যায় অম্বানশা খোলা এলো চুলে ॥ 

অনামিকা ঘিরে ঘোর নঈলার আক।?শ 

অসশমতা 'ীনয়ে অহাঁনণীশ তোমাকেই দেখে, 

তুম কথা বলো গানে, প্রাণের ফোয়ারা 

আবরাম ছাপয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে 

তশক্ষ মেঘে ঘন বজ্রপাত, অকস্মাৎ বিক্ষোভ জানায় । 


সি 


রাজকীয় মহিমায় ফিরে আদি 


রোজ রোজ একই ব্রাস্তা ধরে হাঁটিতে ভালো লাগে না 
একই মুখ দেখে দেখে চোখ পচে যায় 
একই মাংসে আলান আস্বাদ ; 


আগ তো সম্রাট নই স্বণশভ বৈভবে 

তব: রক্ত চনাংশুকে রাজ মাহমায় হেশ্টে যাই 

দুুধারে দোকান পাট বাড়নঈঘর স-সম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দেয় 
জলের ভিতরে পথ কেটে চাল ক্লাইস্টের মত । 


যৌবরাজ্যে আঁভষেক হয়োছিল, দামামা বাজোঁন 
অন:ঢা সুন্দরী নারী কাঁনন্ঞড আঙুলে 

রক্ত চন্দনের টিকা কপালে আঁকোনি, 

তবু আম রাজপুত্র রাজ্যহশন প্াারষদ হশীন 

তোমরা হৃদয় দ্বারে ন'বৎ বসাও 

আম, রাজকখয় মাহমায় বার বার ফিরে ফিরে আসি ॥ 


২ 


ভুমি চলে গেলে 


তুমি চলে গেলে মোমবাতির ভেতর থেকে কখন 

অজান্তে আমার আলোটা চার হয়ে যায় 
অগোছাল বিছানা হাতড়ে বালিশের তলা থেকে তিনটে 

শুনা দেশলাই-এর খোল উদ্ধার করে আন, 

পায়ের নঈচে পাপোষটা উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে, 

ঘাঁড়র ঘণ্টাগুলো এলোমেলো বেজে যায় 
আয়নায় এক পর ধুলোর ভেতর থেকে 

1নজেকে ঠিক ঠিক চিনে নিতে কষ্ট হয়, 
অবুঝ কুকুর দ2ঃচোখে আভিগান মেখে জানলায় কান পেতে স্থির বসে থাকে। 


ছায়া ঘন হতেই হাওয়ারা মুখ ফাঁরয়ে নেয় 
কালো আলে।য়ান গায়ে দিয়ে ভঁড়ের ভেতর থেকে 
কখন অকারণে অফুরান অন্ধকার উঠে আসে, 
ঘুমের ভেতর হানাদার দস্থ্যরা স্বপ্নের সীমানায় 
মরার খুলি আঁকা লাল নিশান ভীঁড়য়ে দেয় 
হাড়ের গুণ চিহ্ন দ্বগুণ প্রা তশোধ নেবে বলে কেবাঁল ভয় দেখায় । 


তোমার চিঠি আসে না, কেবল 
নিষ্ঠুর নিয়মে নরস খবরের কাগজখানা জানলায় গৃ্জে দিয়ে ভোরবেলাটা 
রোজ কেবল চোখের শাদা অংশটা নিয়ে নিবেণধের মত চেয়ে থাকে। 


২ 


আমি স্বপ্নের ভিতর 


আম স্বপ্নের ভিতর প্রাণপণে জুইচ টিপেও কোন আলো জহালাতে পারি না 
আম স্বপ্নের ভিতর এক বৃক ঘেমে উঠে একফোঁটা স্বর গলা দিয়ে 
ফোটাতে পার না 
আম স্বগ্নের ভিতর ট্রেনের সমস্ত কামরা ছয়ে কোথাও না 
উঠতে পেরে ফিরে আস 
আমি স্বপ্নের ভিতর অনায়াস সাধ্য জাগাঁতক যা কিছু তার কিছুই পার লা। 


আমি স্বপ্নের ভিতর মগ্ন জ্যোৎস্নার মাঠে তবু মাঝে মাঝে তার দেখা পাই। 


৯ 


পাকাবার পোকরোবার পপ 


শু র্যাকে তিন জোড়া জুতো 

ঝকঝকে পরস্পর কুশল জানায় 

[সিগারেট পাইপের পেটের ভিতর 

কেন ময়লা নেই ৪ বন্দুকের ব্যারেলে 

মাছ পছলে যায় ; দেয়াল দরোর্জা 

মসৃণ ?চক্কণ কান্ত ৪5 কম্ত সব ত্রাপত । 


দেয়ালে দুলছে মালা, ফটো ?1ঘরে 
ধূপের ধোঁয়ার অস্ফহট ?মনাত ভাসে 
ফিরে এসো 'ফরে এসো বলে, 

1কন্তু, কি ফেরা য়, কেউ ফেরে 
শারাবার পেযোবার পরণ্ড । 


৩০) 


স্বরচিত ছুঃখের আধার 


বড় অসময়ে তুমি এসেছ সাথ 

এখন তোমার চুলে যে স্থবাস খেলা করে 

খোঁপায় কাগমনঈ ফুল যে গোপন সুরভি ?বলায় 
ভ্রু-োীবলাসে যে কথা সে।চ্চার 

তার ?কছই বুঝিনা । 


বাঁদও তোমার মুখ বড় মসণ কাঁচের মতন স্ংচ্ছ 
1ভতরে ভালোবাসা বড় স্পম্ট হয়ে জবনছে 
স্ফ-ারত অধরে আভমান সাপের মতন খেলছে 
নায়কার ছলাকলা চটুল চলায় 

দত হাত নাড়ায় প্রেম জলদে বাজছে 

তবু তার ?কছহুই স্পম্ট নয় । 


হৃদরে কোথাও এক করুণার নদ ছলছল অন্তঃসাঁললে বষ 
দুই চোখ আকণ্ঠ তৃষ্জার জলাধার 

দুই করতল মমতায় মায়ের মতন স্নিগ্ধ 

ভালোবাসা একমহ্ঠো জুই ফুল বাঁন্ট ভেজা আঁনন্"চননয় 
আম তই খু'জাঁছ। 


সে কোথায় পাব সাখ, কেউ দতে পারে 
তাই, আঁভমানে ফিরে আস স্বরচিত দহঃখের আধারে । 


৩৯ 


ইচ্ছেগুলে। জ্যোতআার বাগানে 


জ্যোৎস্নার বাগানে আমার ইচ্ছেগুলো 

নীল রঙের সাবলশীল হরিণের মত দেখাচ্ছিল, 

আচমকা ব্রোসয়ারের হুকটা খুলে যেতেই 

দহশ্যটা চলকে উঠলো ; 

আর তক্ষাণ মনে হোল 

চোখ দুটোকে নক্ষত্রের নরম নরকে ডুবিয়ে দিলেই বহীঝ শান্তি মেলে 


তৃফাগুলো হঠাৎ বড্ড যেশন হ্যাংলা হয়ে উঠছে ইদানীং 
দ.*টাকা দিয়েই বুঝ বাজ জিতে নেওয়া যায় ; 

স্বগ্নের গাঢ় বাদাম? রঙের ঘোড়াগুলোতে 

আমার সমস্ত উদ্দাম ইচ্ছে ভরে দিয়ে সবুজ সতরাণর:উপর 
চাবুক কাঁষয়ে প্রাণপণ ছহুটয়ে দিই 

এক, দুই, তিন, ত।রা-বাঁজর মত ছিটকে 

ট্রপলটোট বাঁজ [জিততে তারা মাঁরয়া হয়ে ভেসে যায়। 


সবুজ সুডৌল জামার তলায় এক ছটাক বাদাম) রঙের 
বেওয়ারিশ জামতে হাত ব্ালয়ে দাগে দাগে 

মৌজা মিলিয়ে নিতে নিতে 

ব্রেল অক্ষরে লেখা একটা গোটা উপন্যাস অনায়াসে পড়ে ফেলি । 


ঈশ্বর ঘনণাক্ষরে লেখা তিনটে হাড়ের সমর্থ ঘট 
খট-খট- করে বাজয়ে পাশার ছকের উপর উল্টে দিতেই 
বোঝা গেল পাবত্রতা একটা সোনার পাথর বাটি এবং 
ধমে"র মশলা মাশয়ে দুনিয়ার তামাম মান্দর গাঁথা হয় 
আঁশাক্ষত বিমবাসের সঙ্গে সাঁট করে। 


৩৭ 


জ্যোৎস্নার বাগানে আমার অলীক ইচ্ছেগলোকে কবর দিয়ে 
মাটি মাখা হাত টান করে এইমাত্র উঠে এলাম 

আমলকশ গাছের তেকাটায় আঁবশ্বাসঈ চাঁদটাকে ফাঁসখতে লটকে, 
প্রতিশ্রাত একটা ফাঁপা বুদ্‌বুদ্‌ সাবানের সামর্থে 

এবং হাওয়ার হৃদ্যতাই যাকে খাঁনকক্ষণ 'নিরালম্ব রাখে 

এবং তারপরেই ভদষণ 'ধক্কারে আয়নায় আমার 

আটাত্রশ বছরের লালিত ছায়াটাকে ফেটে পড়তে দেখলাম । 


৩৩ 


অমল অন্ধকার 


আম ডুবে আছি অমল অন্ধকারে 
তুম একবার বাড়াও তোমার হাত 
তবে এই কালো রাত্রপ ধারাপাত 
আলোয় আকুল হলেও বা হতে পানে। 


একা এই ঘরে গনঃস্ব দিনের ভয় 
দুয়োর খুললে হলহদ পাতার বন 
তোমার চোখের 1স্নগ্ধ নঈলাঞ্জন 
বুদ্ধের হাতে মহাদ্রত বরাভয় । 


রক্ত পাতার গাছের প্রাথ নাকে ॥ 
বন্থনা নয় বসন্ত আনে প্রাণ 

বধ রাতের জহই-এর কোমল ঘ্রাণ 
সবুজ পাতায় সকল অঙ্গ ঢাকে ॥ 


আ'ম ডুবে আছি অতল অন্ধকারে 

তুম এসো আম জবালবো আবার আলো 
আকাশ ধাঁধয়ে বদ্ুৎ চমকালো 

তুমি এলে বখণা বাঁধ মেখ মঞ্লায়ে । 


৩৪ 


ভালোবাস! চারটি কাতুণ্জ 


ভালোবাসা চারাঢট কাতুঁজ তাজা 
বুকের বন্দুকে ভরা ছল 

যতাঁদন ছিল বুকে বুঝ রাজাসাজা! 
বেমালুম মানাতো আমাকে 

যোঁদন তোমার বুকে বাধে দিই তাকে 
শত্র;ু ভেবে নয়, £িম্বা কে বলতে পারে 
তুম ছাড়া বড় শত্রু কে আছে সংসারে । 


৩৫ 


থির বিজুরী 


কেন তুমি উদ্াসঈন বাস বিছানায় শুয়ে আছ 

অজান্তে জমেছে জল বাঁ চোখের কোণে, 

কে বলেছে শুভ হবে, মগ্ন স্বপ্নে ডুবে গেছ তাই ; 

কেন তুম ঘুমভাঙা চুলে রক্ত করবার দাগ বাঁ দকের স্তনে 

শুয়ে খেলা কর, নিজেকে নিয়েই, উল্টে পাল্টে স্মাতিগুলো গোনো । 
কেন ঘুম ভেঙে তুম বাঁস বিছানায় শুয়ে আছ রাজকন্যা 

উর: বেয়ে শিহরণ বকুল ফুলের মত £ সোহাগী সমস্ত খেলেনা 
হেলায় ছিটিয়ে খেলছো কিশোরীর মত আনমনে ; 

কেউ কি দিয়েছে গাল, বাবা বকে উঠেছে ঘুমের ঘোরে 

তাই অভিমান গালের টোলেতে খেলছে মাছের মতন। 

এই জল এই লুকোচুরি আলোছায়া, এই স্তব্ধ 'দবপ্রহর 

চড়ুই পাথর আনাগোনা ; শব্দগুলো ধেন কোন: অন্য জগতের 

গন্ধ বয়ে আনে, বুকের ভেতর কার হাঁস বদহ্যংচমক, 

কার কণ্ঠ বাস্মত দ:ম্টির মধ্যে আত্মপাঁরচয় বারবার ; 

কেন অবেলায় ঘমভাঙা চুলের গন্ধে ত্রস্ত বেশবাসে 

বাস বিছানায় রাজকন্যা শুয়ে আছ অজান্তে জমেছে জল 

বাঁ চোখের কোণে ; সোনা ও রুপোর কাত, জন্মমৃত্যু তোমার দুপাশে 
তুষারে ডোবানো লাল চুনি দুটি চুপি ছাপ স্থির ঢেউ-এ ভাসে । 


৩৬ 


আনি, যাই 


যাই বললে 

মা বলতেন-_ 
“যাই বলতে নেই 
বলতে হয় আ'স' 
আস বললে 
বলতেন-_ 
“এসো” । 


এখন যাই বললেও 
কেউ বলে না 
যেয়ো না, 

আস বললেও 
বলে না কেউ 
এসো । 


তবে আলু থাকাছ কেন ? 
হাঁ থাকছো কেন ! 

তবে যাই 

যাও । 


৩৭ 


সহুমরণের বধু 


চোখ ফেটে জল আসে 

বুকের ভিতর দুঃখ ঘন হয় আরো 
আঙুল মটকে তীব্র ফণা তুলে বাল, 
তাঁমই আমার মৃত্যু এনে দতে পারো 
যে কোন নিমেষে-_ 


সলাজ নরম ঠোঁটে মৃদু চোখে হেসে 
বলে চিক 

জ্ঞানশ-ন্য দাপ্বাদক-- 

সহমরণের বধ 

স্বেচ্ছামৃত্যু, সে বাীঝ আমারো । 


৩৮ 


চলিশট! ০মামবাঁভি 


চজিলিশটাট মোমবাতি জব্লছে বুকের ভেতর 
বস্তুতঃই চণজলশ বছর 

প্রতিমার চোখে চেয়ে জহলে জহলে শেষে 
হঠাৎ হাওয়ার ফহ*এ ফ্ারয়েছে শেষে । 


৩০১ 


বিখিজিপি 


ব্লাত পোহালেই আভিষেক এমন ছল ঠিক 
পউটবস্তে কুহকনখ 'ছাটিয়ে দল পক, 
বজকলে তাই অঙ্গ বেধে দহরন্ত যোৌবনে 
ভাষ্বা এবং ভাই-এর সঙ্গে গেলেন "তিনি বনে 
ক্যালে তাঁর স্রখ লেখোন এবং বাধ বাম 
ক করবেন শ্বাষ ক'ব ?ক করবেন রাম ! 


ট্রেন্ন 


স্বপ্নের দিগন্ত বেয়ে বেকে যায় ্েন 

তবে ক মৃত্যুর বাহ প্রলা*্বত দাঁক্ষণ শিয়বে ! 
মৃত যত পারজন ঘুমের গহশনে গজপ করে 
কাপশ মাহযষে চেপে কাল।*তক কবে যে আসেন । 


কমল অন্ধকাঁর-__-৩ 


ভালোবাস! 


ভালোবাসা কখনো পাওয়ার 
ভালোবাসা চিত চাওয়ায় 
ভালোবাসা 'ববাগণ হাওয়ার 
হলহদ আঁচলে ভেসে যায় । 


ভালোবাসা করতলে তাপ 
ভালো বাস। সুখে আভশাপ 
ভালোবাসা সব সম্তাপ- 
কেমন সহজে সওয়া যায় । 


ভালোবাসা মেঘের মায়ায় 
ভালোব।সা সুখের ছায়ায় 
ভালোবাসা হাসির হাওয়ার 
হলুদ আঁচলে জঞলে যায় । 


এই হযে এমন 


এই যে 
এই যে 
এমন 
ভবে 
আধার 


কিন্তু 
এমন 


এমন নদশীর ওপল আলো 
এখন পাহাড় বেয়ে ঘাস 
যাঁদ থাকতো বানোমাস, 
7ভামার হাতে ভান 

হোত স্ান্*্চয়। 


আমার নদ" 

শ্‌না হে।ল যাঁদ 
কোথায় বা অ।শবাস 
পাহাড় জুড়ে ঘাস 
শহকনো মনে হয় 


বুক বেয়ে এক তত হ।ওয়া 
বাত ব্যেপে ভয় ॥ 


৪9৩ 


ফুল বনে হাওয়া 


দশটা পাঁচটা স্কুল বাস 
চলে যায় 
খোলা জানালায় 


মুচছ্গে। কয় ফোটা জুই ফুল 

না ফোলানো বেলুন 2 

ঝুড়ু চুল, খহীঁশর হাওয়ায় ওড়ে 
রুপোলশী রোদ্দুরে । 


লাল নীল হাজ্কা সবুজ 
1লালপুুট ছেলেমেয়ে, গালে রুজ্জ 
আমূল ননঈীতে গড়া ঢেউ 

ওরা নয় কেউ, 

তব খুাঁশ, মরা মন 

ফল বনে ভিজে হাওয়া 

বুঝোছ তখন । 


ট্রেন 


হাওয়ায় ভাসে, বদায়, রুমাল 

নত চোখের চাওয়া 

মালন হাসি- যাই 

তাই 

ট্রেন বাঁঝ যায় ছেড়ে 

বহক ফাটানো ধোঁয়ায় নশান নেড়ে 
হাজার হট্টরোলে ॥ 


পতাকা তার গওড়াউ'ড় 
পলক প্রমাণ তাও 
মোছে হাওয়ার হাতে £ 


স্মৃতি মনের মরশহাম ফুল 
ফোটে ঝাটন- হোলে 
গান্ধে মাতে রাতে ॥ 


5 


ইচ্ছে হলে 


ইচ্ছে হলে পদ্মপাতার 
টলটলে ঝিম জল 
চল-কে দিতে পার; 


ইচ্ছে হলে বুকের 'বজন 
বেহালাটায় ঝড় 
ছড় টেনে সন্টার* । 


ইচ্ছে হলে ঝাউ বনে চুপ 
শশণণীশখার নদ 
শনদয়তার দানে 


ইচ্ছে হলে সাজানো সাধ 
গন্ধ আষ্ম ঘর 
ভভাসাই ভব বালে । 


কেবল আমার ইচ্ছে হয় না 
নয়ন গুদে রাখি 

ইচ্ছে হলে অরণ্যে ঘোর 
ফাগুন ফহউতো নাকি 2 


০৬ 


নিরুপমা 


পাল দুাঁট তোর ভরমে ভরাট খুকি 
হেসে হেটে গেলি আমার আঙিনা দিয়ে 
আঁচল আড়ালে শিশুচাঁদ দেয় উশক 
আমার আষাঢ় একলা কাটে গক গনষে । 


দুাঁট চোখ তোর হিরণ হাঁরণ ভর 
তবহ চমকায় কখন ক মনে পড়ে 
ভরা ভাদরেতে নরুপমা, ডাকি নর 
যৌবন বনে জল পড়ে পাতা নড়ে । 


দুাট বাহহলতা শাঁখের সোহাগ শাদা 
1চকুরে চমক সহজ জলের জার 
বয়স বিরস দুচোখে চতুর ধাঁধা 
তবু পাশে থাক প্রয়জু পায়ে পাড় । 


গোথুলির বেলণগাডি 


দুচোখের কোলে তার কোমল কাজল 
বুঝ বঙ্গন"্ধ সমারোহ নয়, মৃদহ গমনাতির মত 
অহেততক আঅগভমান শীতেন হাওয়ায় ভাসে, 

তার সে সরল সশৃথ করুণ কেশের ঝাউ 
বেদনায় [বদশণ”, আত্মমগ্ন পায়ে চলা পথ 
মায়াবী রোদ্দুরে 5 উপমা উতপ্রেক্ষা বেয়ে 
বুঝ মাঁননশর ছাব অস্পন্ট রয়ে গেল 

ফিকে রোদ ফহ্*কে দল মাঘের আকাশ 

রুপের ঘুগল ঘন্টা বুকে দুলে ওঠার আগেই 
গোধাঁলর রেলগাঁড় ছেড়ে দল পাঁচটা পশচিশে । 


5৮ 


যাও 


তাকে বাঁল 

বরং, দুঃখের দোরে যাও, 

তার হাত ধরে শেখো 

মুশ্ধবোধ, চারুপাঠ, নবনপাত সহধা 
জল পড়া, পাতা নড়া । 

তার কাছে মাথা পাতো 

মল্ব্র-দীক্ষা নাও, 

ভাবো, দুঃখ ?ক দোলায় শুধু 

না সে ভালোবাসে । 


তাকে বল 

দুঃখের দিগন্ত দশীঘ“ 
দকণচহৃহশীন সশমারেখা 
হায় মরশাীচকাবৎ 

নল শ-ন্যে মশে আছে । 


আঁচলে স্বনন আর 

দুবদ্াষ্ট কপোলে কোমল 
দুঃখের ধরণ নয় ; 

দুঃখ বড় দয়াহশন-দহরে তেলে 
দাবদাহে দৃহে 

দৃপ্ত দণ্ডী চ।বুক দোলায় । 


তবহ দুঃখের দুয়োরে যাও 
তাকে দীর্ঘ কড়া নেড়ে ডাকো 
দাবশ কর শান্তিজল 
বল-_“গাডঢ় চোখে চাও |? 


যাঁদ পার-_ 

দুঃখের দুকল ছোঁও 
নআনত চোটে 

বুকে বসনে জড়াও 
যেন মায়া, যাও । 


৪৬৬ 


আমার নিজস্ব 


আমার নজস্ব কোন নদণ নেই 
যে চেনে আমাকে 
আমার নজস্ব কোন পাখ নেই 
শিস দয়ে ডাকে । 


আমার নিজস্ব কোন তারা নেই 
একলা আকাশে 

মার নিজস্ব কোন নার নেই 
ঠোঁট টিপে হাসে। 


আমার নিজস্বাকছু দুঃখ আছে 
সযত্ব সাণ্চত 

আমার সর্বস্ব জুড়ে সুখ, কেউ 
বানময়ে নিত । 


০ 


নস 


এইমাত্র ঘুম ভেঙে জেগেছে সকল 

এইমাত্র দোল খেল কাঁচ রোদে শারিষের ভাল 

এইমাত্র শষ ীদয়ে ডেকে গেল পাখি 

আম তার তগব্র হিম হমানশর স্তুপ মুখ রাখি 

দুধারে কোমল শশত বড় (স্নশ্ধ মৌণ অনুভ্হতি 

মায়াবগ নন্দন বন মরকত হাতি 

নদীর নরম জলে তোলে তোলপাড়, 

*লথ নশীব নল শাঁড়, তার তপ্ত পাড় 

বড় নম্র আননেতে গলেপ বলে, কাল রাতে 

1ক 1নাবড নাগরালশ ঘটে গেছে, পালক কোমল বিছানাতে । 


এখন বসন্তকাল ফুলের ফসলে ফংজল নল প্রজাপাত 
আম সুখের শঈৎকার, নভূত নিষেধ, আতি 

রমণের ক্লান্তি ভূলে, সোহাগ সন্তর্পে ডাকি-নিরহ 
চায়ের চট্‌ল শব্দে চোখ চেয়ে, কখন সে ভীরু 

আখের আঁচল মেলে জুভঙ্গে হেসেছে মহপ্ধ চুপে 

আর আগ দসহহাতে লহব্ধ তার লাবণ্যের স্তুপে 
চগিকতে লুশ্ঠন সেরে লম্পটের লালসে তাকাই, 

কপট শাসন শুনে ভয় ভালোলাগা ভরে হাই 

তুলে বস্তুতঃ চোখের সামনে যাকে তণক্ষ তিরহকার কার 
সে সবে সাতটা বাজা ছোট জ্যাজ টাইমপিস ঘাঁড়। 


৬৯ 


বুকে আমার বিখতে যাচ্ছে 


বুকে আমার বাধে যাচ্ছে বশশাফলা 

নাকি বর্ধা উপর কহপুহক অসময়ের ঘাসে, 
সহখে আমার 'সধ 'দচ্ছে সাহু চোল 
নাক ফসনা হচ্ছে আকাশ, হ।০৬। 

সয 'হ্বণ্যমমস অসংব:ত পহ্ষন: 2 

এখন আশম ভেবে পাঃইনে, জরা নাজ 
স1ত্যকারের কোনটা কে কার ভষণ- 
তামাদ দহহখের £ দাহে কোনটা ?টকবে 

বা বণ“জবলে বাচ্হার এক ব্রাউজ 

লেগমজ, সাকা 2 গয়না আমার গায়ে 
সয়না, ধাতে কাশীমনন কাণ্চন, কামে 

মহ সন্দেহ, ছাইএ এ-ছাব দেহ ঢাকা £ 
দোহাই দ্বাতা এক।কতই ক দেওয়ার ইচ্ছে 2 
তবে বধ্ণা কিম্বা বর্শা বা সুখে সোহাগ 
মেশাও, আব পেশাও সহজ সবল £ 
আকণ্ঠ এই নখলেব নীচে আকবণ হাত 
যখন তৃষা তরুল,;, যখন মদে মেদে 

মন্ত মেয়ে অহবহই মেশায় তা (সিল শাল ! 


৫০ 


যাই 


দশর্ঘকাল দরে আছি 

ভুলেছি দম“র দঃ 

আধো আঁচরের আড়ে আলো, 
বাল এই ভালো-_- 

এই দূরে দরে থাকা 

ভুলে থাকা ভদ্র ভান গুল । 


ছায়ার বলয়ে বক্ষ স্থির 
ফুলে অমালন অহংকার 
জন্মশোধ ভালোবাসাবাস, 
সময় হয়েছে, যাই- 
রোদ্দুরের পাড় বেয়ে 
খুকুকে ইস্কুলে দিয়ে আস ॥ 


আজ যেখানে 


আজ যেখানে জলের শস্দ 
যেখানে আজ নদ 
সেইখানে এক পাহাড় ছল 
শদণ্ামত অবাধ । 


আজ তেখানে ফুল 
ফেলে দই শান্ত বসজ্নে 
সেইখানে সে বসতো এসে 
শলস্পাক্তে নজরে | 


আজ যেখানে সে শিয়েছে 
জল নিয়েছে ঠপছহ 
দশাকত আজ দুক্সার [দিল 
দুখী দুচোখ লিচু । 


নয়ন জলের নন্ননজ্ষুিল 
পথ কেটেছে বনে 
নদশী নিপুণ নাতে? নাভে 
প্রপাতে তঙজনে ॥ 


আজ এখানে মল পুড়েছে 
বন চায়েছে ঘুবে 

মায়ার ম।ল। জলে সাই 
কালা মেশাই সহবে । 


৩০ 


পাপ 


কোথাও [ছিল ক পাপ? 
তাই তাপ 

তাই এই শোক, 

তাই তো পাথর 

বক জহড়ে; 


আভশাপ কেউ দিয়েছিল ? 
তাই কান্না 

তাই করাঘাত 

তাহ তো যে হাত-_ 
হেলায় সমস্ত দেয় 
তাকেও তো 

'দয়েছে 'ফারয়ে । 


কোথাও ছিল ক ধন্দ ? 
তাই ধূুলি 

তাই খুব 

তাই ধান জলে ; 


তাই শুন্য 

[শিরোধাধ 

তাই দ:ঃথ 

দীর্ঘম্বাস 

দয়াহীন 

দ[পণতের দুই করতলে। 


৬৬ 


লকেট জসক্সেছে 


এইমাত্র চলে গেল ॥। লকেট রয়েছে তার 

ষোল বছরের ধহকধহাক । হৃদয়ের ওঠানপড়া 
শীকশোরশর মানাসক মানাচত্র, আবহাওয়া দপ্তরে 
ঘস্টায় ঘক্টাক্স এই রোদ এই বেষ্ট 

এই মদ হাঁস 2 কাঠাবিড়ালশর 'পছে 

ছুটে যাওয়া অকারণ ৪ এইমাত্র চলে গেল ; 
“তন জোড়া নতুন জুতো; ম্যাক্স [মানগহাল 
ভিজে, রোদ্দুরে শুকোযর় ॥। ও আর পরবে না। 
আহা আভমান শ.দধহ এক বক্স রবুমালের 

সান মুখচ্ছাব । ও আর ছোঁবে না দাঁতে 
কাটবে না 'দ্বধাদ্বন্দেহ থরোথরো হলে £ 

শুধু লকেট রেখেছে ধরে গত ষোল বছরের 
প্রাতি দশ্ডে পলে, ঘহমে জাশগরণে স্বশ্নে 

শুন্য আভমানে সব শব্দ সব অহংকার । 
এইমাত্র চলে গেল । লকেট জেনেছে একা 
অঙ্গশভুুত হৃদয়ের ম্লান ওজাপ্পড়া 

পাপর [বভ্রম বাশ্প, একা থরে গন্ধ কিছহকাল ॥ 


ঠি 


প্রমিতার সুখদুঃখ 


আম তার বকের 'নভূতে 'নাবড় নশীলিম দুঃখ 
দ্‌, পাঁচটা খুচরো আভমান 
নল লেস বসানো রমালের রুদ্ধরোষ, 
দীর্ঘ পজ্লবের দপন দুঃস্বপন খ2জে পাই । 
জানি সে নেই সেখানে, পিতার প্রতষ্ত স্নেহ, 
মায়ের মায়াব? হাত ভাঁগনগর 
গাঁচ্ছত গোপন গল্প িম্বা ভাই-এর ভঙ্গুর ভালোব।স। জমা আছে । 
আম তাকে সায়*তনী বকুলতলায় তরল জ্োৎংসনার জলে বেগুনী ফলের 
[নাবন্ট ডালের নীচে খুজে পাই । দোঁখ আ'্বনের সহৃদয়শ স্বাভাঁবক 
মেঘ মেয়োটর স্ফুট দ:ঃখে আঁভমানী স্ফগত । আম *লথ বৃন্ত বকৃলকে 
বাল তুমি আরো নমনীয় শিশির নাস্ক্ত ফুলে ভরে দাও বীথি । রা 
তদাম নাবরোধা ঘুম দাও মেয়োটির চোখে ; 
স্বপ্নে যুবকের সঙ্গসুখ সুধা । 
যেন জেগে উঠে আভগানন দম দ,ঃখের অন্তে দবা-ডাকবাকা খুলে 
ফুবফুর ধুবকের দীর্ঘ খামে হাওয়াই জাহাজে ভ।সা 
স্ান্ধ সম্তগভ চিঠি পায়। 


৫৭ 


খুকি কি সহজ ঘুমে 


খহক ?ি সহঙ্গ ঘ?মে 'িছানায় 
স্ফুট স্তন ভেসে আছে 

বড় অসহায়, যেন কার সঙ্গস্ুখ 
সোহাগের সপশ পেতে চায় । 


আমি তাকে সহজ জ্যোৎস্নার জলে 
কদদ্বের কম্্র সরাঁভতে রেখে দিই. 

যেন জাগাতক কোন দঃখ ভুলেও 

"দলে না তার অলকের আলতে। কুস্ুম ॥ 


খুকি কি সহজ ঘুমে, স্বণ্নে সাগারকা 
ঝণুক কুড়োয় বা বালির বিবর গড়ে 
এক্টা দোকা খেলে £ তার নীল রধনে 
বো-বাঁধা বেণী খ,লে ষায়, থামে 

ভেজে তালহ $ মনের মমরি শোনা মায়। 


পাাথবাী তো নিরাঁ*বর নয়- তাই 
অনুচ্চার প্রাথনায় বাল 

'আহ। এখনো অনেক পথ 

পড়ে আছে, পায়ে কটি। বেধা 
অন্ধকার, হাঙরের হাঁ; 

তব: তার সমস্ত বালাই 'নিয়ে 
আম যেন মার এবং মবেমন জহলাছি 
আজ আভোগ বসন্তে, িম্বা 
পরজন্মে ঠিক তেমান জহাল । 


